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সাবর’ শব্েদর আিভধািনক অর্থ হেলা বাধা েদয়া, িবরত রাখা ও েবঁেধ রাখা। আর পািরভািষক অর্থ হেলা- িবপদ-আপদ,‘
দুঃখ-কষ্ট, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অত্যাচার-অনাচার, অসুস্থতা, েরাগ-ব্যািধ ও িবচ্েছেদর মেতা সংকটগুেলার
েমাকােবলায় িবচিলত ও অস্িথর না হেয় িবপদ েথেক িনষ্কৃিত পাওয়ার েচষ্টা করা এবং আল্লাহর সাহায্েযর অেপক্ষা
করা। ৈধর্য হচ্েছ মানুেষর এমন একটা গুন,যার কারেণ েস অসুন্দর ও খারাপ কাজ েথেক িবরত থােক। এিট মানুেষর একিট
অন্তর্গত শক্িত, যা িদেয় েস িনেজেক সুস্থ ও সুরক্িষত রাখেত পাের। িহজির ১৩ শতাব্দীর িবিশষ্ট ইসলািম
িচন্তািবদ েমাল্লা আহমাদ নারািক তার িবখ্যাত গ্রন্থ ‘িমরাজুস সায়াদাত’এ িলেখেছন, ‘সবর বা ৈধর্য ধারণ হেলা-
ব্যক্িতর আত্মিবশ্বাস ও দৃঢ়তা। অস্িথর না হওয়া। বালা-মুিসবতেক েমাকািবলা করা। আর বালা-মুিসবতেক এমনভােব
েমাকািবলা করা, যােত এর ফেল ব্যক্িতর অন্তর উদ্েবিলত না হয় এবং মানিসক প্রশান্িত বজায় থােক।  পাশাপািশ
িনেজর িজহ্বােক অিভেযাগ-অনুেযাগ করা েথেক িবরত রাখা এবং েদেহর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেক অস্বাভািবক কাজ
েথেক দূের রাখা।’ ঈমান সম্পর্েক রাসূল (সা.)েক প্রশ্ন করা হেল িতিন এক কথায় বেলিছেলন, ‘ঈমান হচ্েছ ৈধর্য
ধারণ।’  
 
পৃিথবীর জীবেন সমস্যা-সংকট ও বাধা-িবপত্িতর অন্ত েনই। মানুষ তার ৈধর্য ও সহনশীলতার মাধ্যেমই এসব সমস্যা
েথেক মুক্িত পায় এবং লক্ষ্য-উদ্েদশ্য অর্জেন সক্ষম হয়। এ কারেণ ৈধর্যেক েয েকােনা সাফল্েযর চািবকািঠ
িহেসেব গণ্য করা হয়। পৃিথবীেত যারা সুন্দর জীবন গেড়েছ, তারা ৈধর্েযর মাধ্যেমই তা করেত েপেরেছ। অেনেক
ৈধর্েযর মাধ্যেম সাফল্েযর সর্েবাচ্চ িশখেরও আেরাহণ করেত সক্ষম হেয়েছ। এ ধরেনর ব্যক্িত েযমন দুঃসমেয় ৈধর্য
ধারণ কের, েতমিন সু-সময় এেল আল্লাহর শুকিরয়া আদায় কের। ৈধর্য ধারণ করেল সুখ ও প্রশান্িত আসেবই। েযমিনভােব
আল্লাহতায়ালা পিবত্র কুরআেনর সূরা তালােকর ৭ নম্বর আয়ােত বেলেছন, আল্লাহ িশগিগরই কষ্েটর পর েদেবন স্বস্িত।
এ আয়ােতও এটা স্পষ্ট েয, কষ্েটর পর সুখ ও স্বস্িত আসেবই। িকন্তু কষ্েটর েসই সময়টুকুেত ৈধর্য ধরেত পারেলই
সুখ অর্জন করা সম্ভব হেব।
 
েয েকােনা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যিদেয় মানুেষর ৈধর্য শক্িত ও সহ্য ক্ষমতা বােড়। ৈধর্য ধারণ এেতাটাই
গুরুত্বপূর্ণ েয, এটা ছাড়া আল্লাহর ৈনকট্য লাভ সম্ভব হয় না। ৈধর্যশীলরা খারাপ কােজর জবাব িদেত পাের ভােলা
ভােব এবং  সত পন্থায়। সূরা ফুসিসলােতর ৩৫ নম্বর আয়ােত এ সম্পর্েক বলা হেয়েছ, ৈধর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কােরা
ভাগ্েয েজােট না এবং অিত ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর েকউ লাভ করেত পাের না।’ ৈধর্যশীলেদরেক পুরস্কৃত করার
িবষেয় কুরআেন আেরা অেনক আয়াত রেয়েছ। পিবত্র কুরআেনর সুরা লুকমােনর ১৭ নম্বর আয়ােত এ সম্পর্েক বলা হেয়েছ,
‘েহ আমার প্িরয় বৎস, নামাজ কােয়ম কর, সৎকােজর আেদশ দাও, অসৎকােজ িনেষধ কর এবং েতামার ওপর েয িবপদ আেস তােত
ৈধর্য ধারণ কর। িনশ্চয় এগুেলা অন্যতম দৃঢ় সংকল্েপর কাজ।’
 
ইহজগেত এমন েকােনা কাজ েনই যা ৈধর্য ও সিহষ্ণুতা ছাড়া সমাধান করা েযেত পাের। তাই মানবজীবেন ৈধর্েযর
গুরুত্ব অপিরসীম। এিট মানবজািতর একিট মহৎ গুণ। মানুষ পৃিথবীেত ব্যক্িতগত,পািরবািরক ও সামািজক জীবেন



েছাটবড় বহু ধরেনর দুঃখ-কষ্ট, বাধা-িবপত্িত, দ্বন্দ্ব-কলহ, িববাদ-িবসংবােদর সম্মুখীন হয়। িকন্তু মানুষ
ৈধর্য ধারেণর মাধ্যেম এসব বাধা-িবপত্িত ও দুঃখ-কষ্ট অিতক্রম কের িনেজর লক্ষ্য অর্জন করেত সক্ষম হয়। বাধা-
িবপত্িত ও দুঃখ-কষ্েট ভারাক্রান্ত না হেয় সবাইেক ৈধর্েযর মাধ্যেম দািয়ত্ব ও কর্তব্য পালেন সেচষ্ট হেত হেব
এবং িবপদ-আপেদ ও বালা-মুিসবেত ৈধর্য ধারেণর মাধ্যেম আল্লাহর কােছ এ প্রার্থনা করেত হেব েয, ‘েহ আমােদর
প্রভু! তুিম আমােদর ওপর এমন েবাঝা চািপেয় িদেয়া না-যা বহন করার শক্িত আমােদর েনই।’ স্বয়ং আল্লাহই পিবত্র
কুরআেন এ পথ বাতেল িদেয়েছন। ৈধর্েযর মাধ্যেম আল্লাহেক স্মরণ করেল িতিন খুিশ হন। মেন রাখেত হেব- সৎপথ পাওয়া
মানবজীবেনর অমূল্য সম্পদ। আর এ সত পথ পাওয়ার জন্য ৈধর্য দরকার। রাসুলুল্লাহ (সা.)’র েগাটা জীবনই িছল
ৈধর্েযর আদর্শ।
 
মহানবী (সা.) যখন আল্লাহর একত্ববাদ প্রচাের অটল,মক্কার িবধর্মীরা তখন েদখল েয প্রেলাভন, ভীিত ও অকথ্য
িনর্যাতন তথা েকােনা িকছুর মাধ্যেমই তােক দমন করা যাচ্েছ না, বরং ইসলােমর অনুসারীর সংখ্যা উত্তেরাত্তর
বৃদ্িধ পাচ্েছ, এ অবস্থায় তারা ক্ষুব্ধ হেয় হজরত মুহাম্মদ (সা.)েক সামািজকভােব বয়কট করার িসদ্ধান্ত িনেলা।
তারা মহানবী (সা.) ও তার অনুসারীেদর সঙ্েগ ওঠা-বসা, েবচােকনা, েলনেদন এমনিক খাদ্য ও পািন সরবরাহ বন্ধ কের
অবেরাধ আেরাপ করেলা। এ ধরেনর দুর্িদেনও রাসুলুল্লাহ (সা.) ৈধর্য হারানিন, বরং িতিন আল্লাহর ওপর ভরসা কের সব
সহ্য কের েগেলন। পের কুরাইশরা িনেজেদর ভুল বুেঝ তােদর বর্জননীিত প্রত্যাহার কের িনেয়িছল।
 
তেব ৈধর্য ধারণ খুব সহজ কাজ নয়, সবার পক্েষ তা সম্ভব হয় না। এ জন্য ৈধর্েযর অনুশীলন প্রেয়াজন। অনুশীলেনর
মাধ্যেম মানুেষর এ গুনিট িবকিশত হয়। আল্লাহেক সিঠক ভােব িচনেত পারেল এবং আল্লাহর ওপর িবশ্বাস সুদৃঢ় হেল
ৈধর্য-শক্িত বােড়।
 
মহান আল্লাহ ৈধর্যশীলেদর অত্যন্ত ভােলাবােসন। এ প্রসঙ্েগ একিট ঐিতহািসক ঘটনা তুেল ধরা েযেত পাের। ঘটনািট
বর্ণনা কেরেছন িবশ্বনবী (সা.)’র আহেল বাইেতর সদস্য ইমাম জাফর সােদক (আ.)।
 
ঘটনা এরকম। হঠাতই একিদন আল্লাহতায়ালা হজরত দাউদ (আ.)’র ওপর ওিহ নািজল  করেলন। দাউদ (আ.)েক আল্লাহ বলেলন-
‘খােলােদ’ নােমর এক মিহলা আেছ। আপিন তার কােছ িগেয় এ সুসংবাদ েপৗঁেছ িদন েয, েস েবেহশতবাসী হেব এবং েবেহশেত
তার স্থান হেব আপনার সঙ্েগ। দাউদ (আ.) ওই মিহলার বাসায় িগেয় দরজায় কড়া নাড়েলন। শব্দ শুেন িতিন েবিরেয় এেস
বলেলন- কী ব্যাপার আপিন এখােন েকন? দাউদ(আ.) বলেলন- আল্লাহ আমােক ওিহর মাধ্যেম জািনেয়েছন েবেহশেত আপিন
আমার সঙ্গী হেবন। খােলােদ নােমর ওই মিহলা এ খবর শুেন বলেলন- আপনার কথা উিড়েয় িদচ্িছ না। িকন্তু আল্লাহর
কসম-আমার েভতর এ ধরেনর েযাগ্যতা েনই। তেব জানােলন েয, িতিন েয েকােনা িবপেদ-আপেদ ৈধর্য ধারণ কেরেছন। দুঃখ-
কষ্ট েমেন িনেয় আল্লাহর কােছ শুকিরয়া আদায় কেরেছন।
মানুেষর ৈধর্য-শক্িত বৃদ্িধর েপছেন ধর্মীয় জ্ঞান ও ঈমািন শক্িত গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রােখ। ৈধর্যশক্িত
মানুেষর জন্য সত কােজর সুেযাগ ও ক্েষত্র সৃষ্িট কের। পাশাপািশ এর মাধ্যেম পাপ কাজ েথেক িবরত থাকা যায়। যারা
ৈধর্যশীল হয়, তারা পরকােল পুরস্কারেতা পায়ই, একইসঙ্েগ ইহকালীন জীবেনও সাফল্য পায় এবং তােদর জীবন হয়
প্রশান্িতময়। িনেজর ওপর িনয়ন্ত্রণ থােক ৈধর্যশীলেদর। এ ধরেনর ব্যক্িতরা িনরর্থক অিভেযাগ-অনুেযাগ ও



অন্যায় আচরেণর মাধ্যেম অস্িথর হেয় ওেঠ না বরং আল্লাহর সন্তুষ্িটেক গুরুত্ব িদেয় িনেজর প্রশান্িত িনশ্িচত
কের। আল্লাহ েয কল্যাণকামী, েস িবষয়িট ৈধর্যশীল ব্যক্িতরা িবশ্বাস কেরন এবং িতিন সর্বশক্িতমান ও
সর্বজ্ঞানী, সবেচেয় দয়াময়। এ কারেণ এ ধরেনর ব্যক্িতরা অনাকাঙ্িখত িবপদ-আপেদর ৈধর্য হারায় না। দুঃখ-কষ্েটর
মােঝও চূড়ান্ত কল্যাণ েখাঁজার েচষ্টা চালায় এ ধরেনর ব্যক্িতরা। এর ফেল সব ধরেনর দুঃখ-কষ্েটর মােঝও
শান্তভাব বজায় রােখ এবং অসদাচরণ েথেক িবরত থােক।
 
বাংলা ভাষায় প্রচিলত একিট বাক্য হচ্েছ, ‘সবুের েমওয়া ফেল।’ ইিতহােসর সফল ব্যক্িতেদর জীবন পর্যােলাচনা করেলও
এটা স্পষ্ট হয় েয, তােদর িবজেয়র েপছেন ৈধর্য শক্িত সবেচেয় বড় ভূিমকা েরেখেছ। যােদর ৈধর্যশক্িত েনই, তারা
সামান্য িবপেদও েভেঙ পেড়ন। িকন্তু ৈধর্যশীলরা একবার না পািরেল েদেখা শতবার’-এই নীিতেত িবশ্বাস কেরন।
মার্িকন িবজ্ঞানী টমাস এিডসন  ৈবদ্যুিতক বািত ৈতিরর জন্য বারবার েচষ্টা চািলেয়িছেলন। অবেশেষ িতিন সফল হন।
েলখক েহেলন েকলার অন্ধ হওয়ার পরও ৈধর্য ও অধ্যবসােয়র মাধ্যেম েলখাপড়া িশেখেছন এবং মানুেষর জন্য কাজ
কেরেছন। এমন অেনেকই ইিতহাস সৃষ্িট করেত েপেরেছন ৈধর্যশীল হওয়ার কারেণই। তেব ৈধর্য শক্িত ধের রাখার জন্য
িকছু িবষেয় সব সময় সতর্ক থাকেত হেব। সাধারণত: আমােদর ওপর যখন একািধক দািয়ত্ব এেস বর্তায় অথবা যখন কিঠন
েকােনা কাজ এেস পেড়, তখন আমরা ৈধর্যহারা হেয় পিড়।  এছাড়া যখন মানুষ তার শক্িত ও সামর্েথর েচেয়ও কিঠন কােজ
হাত েদয়, তখন তােক অবশ্যই তার কর্মসূিচর িবষয়িট পিরবর্তেনর িচন্তা করেত হেব। এ অবস্থায় কাজ ও দািয়ত্ব
এমনভােব ভাগ করেত হেব- যােত একই সমেয় একািধক কােজর চাপ না থােক। শক্িত ও সামর্থ অনুয়ায়ী সব িকছু করেত হেব।
 
অন্েযর সঙ্েগ িনেজেক তুলনা করার প্রবণতা েথেক সের আসেত হেব। ভুলভােব তুলনা করার কারেণ মানুষ ৈধর্যহীন হেয়
পেড়। আপনার বন্ধু ও প্রিতেবিশেদর মধ্েয েকউ যিদ আপনার প্রত্যািশত েকােনা সাফল্যিটও অর্জন কের, তাহেল েভেব
েনেবন েয, তার অবস্থান ও পিরেবশ-পিরস্িথিতর সঙ্েগ আপনার অবস্থান ও পিরেবশ-পিরস্িথিতর পার্থক্য রেয়েছ।
অন্েযর সাফল্য েদেখ হতাশ ও ৈধর্যহারা হেল চলেব না।  ৈধর্য শক্িত বাড়ােনার আেরকিট পথ হেলা- েযসব িবষয় আপনার
মধ্েয অস্িথরতা সৃষ্িট কের, েসসব িবষয়েক িচহ্িনত করুন। অেনক সময় আমােদরেক উদ্েবগ ও হতাশা কাবু কের েফেল, এর
েপছেনও অৈধর্য ও অস্িথরতা প্রধান কারণ িহেসেব কাজ কের। আমােদর অজান্েতও এ ধরেনর ঘটনা ঘেট। অৈধর্য ও
অসিহষ্ণুতা কমােনার জন্য এর েপছেনর কারণ খুঁেজ েবর করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। ৈধর্যশীল হওয়ার জন্য
দৃষ্িটভঙ্িগগত পিরবর্তনও জরুির। শান্িত ও স্বস্িত পাওয়ার পদ্ধিতও সিঠকভােব রপ্ত করেত হেব।
 
েযমন ধরুন, ৈধর্যহারা হেয় পড়েল কেয়ক বার গভীর িনশ্বাস িনন। এরপর কেয়ক িমিনেটর জন্য সব ধরেনর কাজ করা েথেক
িবরত থাকুন। মাথা েথেক দুঃশ্িচতা েঝেড় েফলুন। এ সময়টায় েটিলিভশন েদখেবন না এবং েকােনা িকছু পড়েবনও না।
অন্য েকান কাজও করেবন না। প্রথম িদেক এ পদ্ধিতিট আপনার জন্য কিঠন হেত পাের। এক অথবা দুই িমিনট পার হওয়ার পর
আপনার মধ্েয অৈধর্য ভাবটা আেরা েবেড় েযেত পাের। িকন্তু আেরা িকছু সময় শান্ত ও িবশ্রাম অবস্থায় কাটােলই
আপিন আপনার েভতেরর জগতটােক শান্ত করেত পারেবন। এই পদ্ধিতিট িচন্তার িবকাশ এবং ৈধর্য শক্িত বাড়ােত
অত্যন্ত কার্যকর। দ্িবতীয় পদ্ধিতিট হেলা, সব সময় এটা স্মরণ রাখা উিচত েয, প্রিতিট কাজ সম্পন্ন করার জন্য
িকছুটা সমেয়র প্রেয়াজন হয়। সময় ব্যয় করা ছাড়া েকােনা কাজ করা সম্ভব নয়। ৈধর্যহারা ব্যক্িতরা সম্ভাব্য
স্বল্পতম সমেয় কাজ সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্ব আেরাপ কের থােকন। তারা েকােনা কােজর জন্যই সময় ব্যয় করেত চান



না। িকন্তু এটা বুঝেত হেব েয, অেনক কাজই তাড়াহুেড়ার মাধ্যেম করা সম্ভব নয়।
 
ৈধর্যশক্িত বাড়ােনার আেরকিট উপায় হেলা- অপ্রত্যািশত িকছু ঘেট যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। েয েকােনা িবষয়
আপনার ভাবনা ও পিরকল্পনা অনুযায়ী না-ও এেগােত পােত। আপনার প্রত্যাশা হেত হেব বাস্তবিভত্িতক। এমন হেত পাের
েয, আপনার এক সন্তান অসাবধানতাবশত গ্লােসর জুস েফেল কার্েপট বা ফ্েলার নষ্ট কের েফলেলা। আপনােক এ অবস্থায়
েচচােমিচ করেল চলেব না। আপনােক এটা েমেন িনেত হেব েয, এ ধরেনর ঘটনা িশশুেদর মাধ্যেম ঘটেতই পাের। মানুষ ভুল-
ভ্রান্িতর উর্ধ্েব নয়। েকােনা িকছু যিদ অপ্রত্যািশতভােব ঘেট যায়, তাহেল আপিন ৈধর্যহীন হেয় পড়েল েকােনা
সমাধান আসেব না রবং আেরা ক্ষিত হেব। এ কারেণ েযসব িবষয় আপনার মােঝ অস্িথরতা বািড়েয় েদয়, িচন্তা ও েচতনােক
েসসব িবষয় েকন্দ্রীক করেল চলেব না। দয়া-মায়া, ভােলাবাসা, কৃতজ্ঞতার মাধ্যেম জীবেনর প্রিতিট মূহুর্ত ও
পিরস্িথিতেক পুেরাপুির কােজ লাগােত হেব। সব সময় এটা মেন রাখেত হেব েয, যা প্রত্যাশা করেছন, আপনার প্রাপ্িত
েসরকম না-ও হেত পাের। এ জন্য ৈধর্য ও স্িথিতশীলতা জরুির।
 
ইসলাম ধর্েম বারবারই ৈধর্েযর প্রভাব িনেয় কথা বলা হেয়েছ। ৈধর্য ও সাফল্য-একিটর সঙ্েগ আেরকিট
অঙ্গাঙ্িগভােব জিড়ত। হজরত আলী (আ.) বেলেছন, দীর্ঘ সমেয়র প্রেয়াজন হেলও ৈধর্যশীলরা জয় হাতছাড়া কের না।
ৈধর্যশীল হেল অেনক পাপ কাজ েথেক িবরত থাকেত পাের মানুষ। এমন মানুষ আল্লাহর ন্যায়িবচােরর িবষেয় িনরাশ হয়
না। এ কারেণ তােদর পুরস্কার অবসম্ভাবী। ৈধর্েযর পুরস্কার অপিরসীম। িবশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বেলেছন,
ৈধর্য ও সিহষ্ণুতা হচ্েছ িতন ভােগ িবভক্ত। এক-িবপেদর সময় ৈধর্য। দুই-আল্লাহর িনর্েদশ পালেনর ক্েষত্ের
ৈধর্য। িতন-ৈধর্েযর মাধ্যেম পাপ করা েথেক িবরত থাকা। এ িতন ধরেনর ৈধর্েযর পুরস্কার প্রসঙ্েগ রাসূল (সা.)
বেলেছন, িবপেদর সময় েয ৈধর্য ধারণ কের, আল্লাহ তােক আসমান ও জিমেনর মধ্যকার দূরত্েবর সমতুল্য মর্যাদা দান
কেরন। েয ৈধর্েযর সঙ্েগ আল্লাহর িনর্েদশ েমেন চলেব অর্থাত ইবাদত-বন্েদিগ করেব, আল্লাহ তােক জিমেনর তলেদশ
েথেক আল্লাহর আরশ পর্যন্ত েয জায়গা, েস পিরমাণ মর্যাদা েদেবন। আর েয ব্যক্িত ৈধর্েযর মাধ্যেম পাপ েথেক িবরত
থাকেব, আল্লাহ তােক জিমেনর তলেদশ ও আরেশর েশষ প্রান্েতর মধ্যকার দূরত্েবর সমতুল্য মর্যাদা েদেবন। কােজই
(ৈধর্েযর সঙ্েগ পাপ কাজ করা েথেক িবরত থাকার পুরস্কারই সর্েবাচ্চ। (সংগৃহীত


